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আপনাদের সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লাবিক পরিবর্তন সাধন করেছে। আর এই সাফল্যের কারিগর আপনারা। ভবিষ্যতে এই সাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষাও আপনাদের দায়িত্ব।
আজ মে মাসের ২৪ তারিখ। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর এই মাসের প্রথম দিন ১লা মে আন্তর্জাতিক শ্রম দিবসকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করেন। এই ঘোষনার মধ্য দিয়ে তিনিই মহান মে দিবসকে বাংলাদেশে  শ্রমিক সংহতি দিবস হিসেবে সরকারী স্বীকৃতি প্রদান করেছিলেন। 
১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর সরকারের সময় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সদস্যপদ লাভ করে। একই বছরের ২২ জুন বাংলাদেশ ২৯টি আইএলও কনভেনশন অনুসমর্থন করে, যা বিশ্বের একটি বিরল ঘটনা। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে ১টি এবং সর্বশেষ ২০১৩ সালে আরও ২টি কনভেনশন বাংলাদেশ অনুসমর্থন করেছে। আইএলও’র ৩২টি কনভেনশনই আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন মেয়াদকালে অনুসমর্থিত হয়েছে।
মহাজোট সরকারের নেতৃত্বদানকারী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ‘দিন বদলের সনদ Vision-2021’-এ বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার অঙ্গীকার রয়েছে। এক্ষেত্রে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। দিন বদলের সনদে আমাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী কর্মসংস্থান নীতিমালা, দারিদ্র্য বিমোচন, বেকার সমস্যা সমাধান, নাগরিক জীবনকে অর্থবহ করার উদ্দেশে একটি সার্বিক কর্মসংস্থান নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে। 
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৬টি অধিদপ্তর-পরিদপ্তর : (১) কল কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (২) শ্রম অধিদপ্তর (৩) নিম্নতম মজুরী বোর্ড (৪) শ্রম আপীল ট্রাইবুনাল ও ৭টি শ্রম আদালত (৫) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল সচিবালয় এবং (৬) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আমাদের এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। 
শ্রম আইন ও শ্রম নীতিমালা বিষয়ক সরকারি পদক্ষেপ :
যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সরকার শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে ১৯৭২ সালে শ্রমনীতি প্রণয়ন করেছিলেন। ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা শ্রম পরিদপ্তর এবং ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন পরিদপ্তরকে একত্রিত করে শ্রম পরিদপ্তর গঠন করেন। 
তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ সংশোধনের মাধ্যমে সময়োপযোগী করেছে। শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে ২০১৩ সালের জুলাই মাসে শ্রম আইন সংশোধন করা হয়।
শ্রম আইন সংশোধনের পর এ পর্যন্ত দেশের গার্মেন্টস সেক্টরে ৩১৮টি ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন সেক্টরে এ পর্যন্ত মোট ৭,৪৬৭টি রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে।
জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের শিল্পায়ন, কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়ন ও বহিঃবাণিজ্য প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার অভিপ্রায়ে সরকার জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, ২০১৩ প্রণয়ন করেছে। 
দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন করা হয়।
গৃহকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট বিপুল সংখ্যাক শ্রম গোষ্ঠীকে শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান এবং তাদের সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। 
সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরির বয়সসীমার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেসরকারী সেক্টরের শ্রমিকদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৫৭ থেকে ৬০ বছরে উন্নীত করা হয়েছে। 
শিশু শ্রম নিরসন নীতিমালা প্রণয়ন :
শিশুদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা কিংবা নৈতিকতা হানিকর এমন ৩৮টি কাজকে শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ নির্ধারণ করে শিশু শ্রম নীতিমালা ২০১০ প্রণয়ণ করা হয়েছে।
বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রম নিরসনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোমধ্যে তিনটি পর্যায়ে ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।
গার্মেন্টস কারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ :
তৈরি পোশাক শিল্পসহ সকল শিল্প কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে। এই অধিদপ্তর কর্তৃক ৩২টি পরিদর্শন টীম এপ্রিল ২০১৫ পর্যন্ত গার্মেন্টস কারখানাসহ মোট ১৭ হাজার ৯শ’ ৮০টি শিল্প কারখানা পরিদর্শন করেছে।
অগ্নি নির্বাপনসহ নিরাপদ কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ILO কর্তৃক ২৪ দশমিক ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের Improving Working Conditions in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের অধীনে National Initiative, ACCORD ও ALLIANCE এর মাধ্যমে সর্বমোট ২ হাজার ৯শ’১১টি গার্মেন্টস কারখানা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে কোন কোন প্রতিষ্ঠানের  বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে।
সময়োপযোগী শ্রমমূল্য নির্ধারণ :
আমাদের সরকার ক্ষমতায় এসে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরি কাঠামো নির্ধারণের জন্য জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন ২০১০ গঠন করে। 
দু’ দফায় গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি :
২০০৯ সালে আমাদের সরকার ক্ষমতায় এসে ২০১০ সালে দেশের শ্রমঘন ও সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী RMG সেক্টরের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী ১৬৬২ টাকা থেকে ৮২ শতাংশ বৃদ্ধি করে ৩ হাজার টাকা পুনঃনির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করেছে। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী  ৩ হাজার টাকা থেকে ৭৭ শতাংশ বৃদ্ধি করে ৫ হাজার ৩শ’ টাকা পুনঃনির্ধারণ করেছে এবং এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে। 
শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ১ লাখ ৪৪ হাজার ৮শ’ ৫১ জনকে সেবা প্রদান :
আমাদের সরকার শ্রমবান্ধব সরকার। শ্রমিকদের কল্যাণ আমাদের অন্যতম প্রতিজ্ঞা। সে লক্ষ্যে শ্রমিকদের কল্যাণে দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে মোট ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র সেবা দিয়ে যাচ্ছে। এপ্রিল ২০১৫ পর্যন্ত এ সব কেন্দ্র থেকে শ্রমিক ও তাদের পরিবারের মোট ১ লাখ ৪৪ হাজার ৮৫১জনকে বিভিন্ন পর্যায়ে সেবা প্রদান করেছে। গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য ডরমেটরী এবং বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
শ্রমিক প্রশিক্ষণ ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন :
শ্রম অধিদপ্তরের অধীন ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগীয় শহরে চারটি শ্রম ও শিল্প সর্ম্পকিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০০৯ থেকে অদ্যাবধি ৪টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৪৬৯টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ১২ হাজার ৩৮৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। 
সরকার শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছে। বর্তমানে ফাউন্ডেশনের তহবিলে ১০৫ কোটি টাকা জমা আছে। 
শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের বিনিয়োগকৃত অর্থের লভ্যাংশ থেকেই তাজরীন গার্মেন্টসে অগ্নিকান্ডে নিহত ১০৯ জন শ্রমিক, গত ৫ জানুয়ারি পরবর্তী ৯৩ দিনে পেট্ট্রোল বোমায় পুড়ে যাওয়া ৯৯ জন শ্রমিকসহ মোট ৩২৫ জন শ্রমিককে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। 
রানা প্লাজা ট্রাজেডি সাফল্যের সঙ্গে মোকাবেলা : 
রানা প্লাজা ট্রাজেডির উদ্ধার কাজে সরকার যে দক্ষতা ও সফলতার পরিচয় দিয়েছে তা সমগ্র বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রসংশিত হয়েছে। রানা প্লাজার ধ্বংসস্ত্তুপের ভেতর থেকে ২ হাজার ৪ শ’ ৩৮ জন মানুষকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সরকারের প্রশাসনিক উদ্যোগের পাশাপাশি সাধারণ জনগণের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উদ্ধার অভিযান চলে। উদ্ধার অভিযান সার্বক্ষনিক মনিটরিং করতে গিয়ে সেসময় আমি দিন-রাত চোখের পাতা এক করতে পারিনি। 
যুব প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান:
টানা দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব পালনকালে আমাদের সরকার ৮ লাখ ৪১ হাজার ৯৮০ জন যুবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে, ২ লাখ   ৪০ হাজার ২৬৯ জনের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ ২৭ হাজার ৪২৮ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। কর্মসংস্থান ব্যাংকের মাধ্যমে বিনা জামানতে ঋণ প্রদান, ন্যাশনাল সার্ভিস গ্যারান্টি স্কিম, তৃনমূলে তথ্য সেবা কার্যক্রম, একটি বাড়ি একটি খামার, কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে আমরা ব্যাপক আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছি।
শ্রম শক্তি রপ্তানী বৃদ্ধি এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রেমিটেন্স অর্জন :
২০০৯ সালে বাংলাদেশের রেমিটেন্স ছিল ১০ দশমিক ৭১ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসেবে পাঁচ বছর পর ২০১৪ সালে বাংলাদেশের রেমিটেন্স আয় বেড়ে হয় ১৪ দশমিক ৯৪ বিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে বিএনপি জোট সরকারের সময় অবৈধভাবে আড়াই লাখ শ্রমিক মালয়েশিয়া যায়। এতে করে ২০০৯ সালে মালয়েশিয়া বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি আমদানি বন্ধ করে দেয়। 
আওয়ামী লীগ সরকারের অনেক চেষ্টার পর ২০১২ সালে পুনরায় মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারসহ বিভিন্ন দেশে শ্রম শক্তি রপ্তানীর দরজা নতুন করে খুলে দেয়া সম্ভব হয়েছে। ‘জি টু জি’ প্রক্রিয়ায় জনশক্তি রপ্তানীর কারণে বিদেশ গমনেচ্ছুকদের ভোগান্তি অনেকাংশে লাঘব হয়েছে। মনে রাখতে হবে-আমাদের দেশের মানুষ আজ আর বোঝা নয়, তারা দেশের অপার সম্ভাবনাময় মানব সম্পদ।
সুধিবৃন্দ, 
বঙ্গবন্ধু শ্রমিক ও শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত ভাষণে কৃষক, শ্রমিক, রিক্সাওয়ালা ও মেহনতি জনতাকে দেশের প্রকৃত মালিক অভিহিত করে যথাযথ সম্মান দেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, ‘ওরই পরিশ্রমের পয়সায় তোমরা মাইনে পাও, ওরাই বেশি সম্মান পাবে, কারণ, ওরা নিজেরা কামাই করে খায়’।
আসুন আমরা আমাদের সার্বিক প্রচেষ্টা দ্বারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি। দেশ গড়ার এ সংগ্রামে আপামর জনসাধারণের ও বাংলাদেশের জয় অনিবার্য। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সহায় হোন।
খোদা হাফেজ
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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